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তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ৫২৮০
ডিজেলের মূল্য সমন্বয় নিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা

ঢাকা, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) :


বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ঊর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ জ্বালানি তেলের মূল্য নিয়মিত সমন্বয় করছে। কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সবসময় জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ করতে বদ্ধপরিকর।

সরকার ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে দেশে ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৬৮ টাকা নির্ধারণ করেছিল। পরবর্তীতে  ২০১৬ সালের এপ্রিলে ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩ টাকা হ্রাস করে ৬৫ টাকায় নির্ধারণ করেছিল।  বিগত সাড়ে পাঁচ বছরে দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য অপরিবর্তিত ছিল এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ১০ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকায় সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিজেলের ক্ষেত্রে বিপিসি লোকসানের সম্মুখীন হয়। ডিজেলে ২০২১ সালের জুন মাসে লিটার প্রতি  ২.৯৭ টাকা, জুলাই মাসে ৩.৭০ টাকা, আগস্ট ’২১ মাসে ১.৫৮ টাকা, সেপ্টেম্বর ’২১ মাসে ৫.৬২ টাকা এবং অক্টোবর ’২১ মাসে ১৩.০১ টাকা বিপিসি’র লোকসান হয়। সে হিসেবে গত সাড়ে পাঁচ মাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিজেলের ক্ষেত্রে বিপিসি’র মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার ১৪৭.৬০ কোটি টাকা। যা সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রায় ৩৩ হাজার ৭৩৪.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় বিপিসি লোকসানে চলে গেলে এসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে যা জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকার গতকাল দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও আশপাশের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্য এখনও কম। গত ৩ নভেম্বর ভারতের কোলকাতায় ডিজেলের মূল্য ছিল ১০১.৫৩ রুপি/লিটার বা ১২৪.৩৭ টাকা তেলের ভেজালরোধে কেরোসিনের মূল্য ডিজেলের সমান রাখা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পেলে সরকার পুনরায় ডিজেল ও কেরোসিনে মূল্য সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
#
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Number : 5279
Canada has highly praised the current growth and 
economic development of Bangladesh                                      

                                             -- Commerce Minister

Ottawa (Canada), November 5 :



Minister of Commerce Tipu Munshi had official meeting with the Saskatchewan Provincial Government’s Minister of Trade and Export Development Jeremy Harrison and Minister of Agriculture David Marit yesterday. During the meeting Deputy Minister of Saskatchewan Trade and Export Development, Jodi Bank, CEO of Global Institute of Food Security Stephen Visscher were also present along with other senior officials of the both  Ministers.  Tipu Munshi led the Bangladesh delegation and other members of his team Md Hafizur Rahman, Additional Secretary, (Export), Md. Mohammad Mashooqur Rahman Sikder, officials of Bangladesh High Commission, Ottawa were also present.  


During the meeting Minister of Commerce Tipu Munshi recalled that Canada was one of the first few countries that recognized Bangladesh immediately after the independence. He also mentioned that the friendly bilateral relationship between Bangladesh and Canada has reached a new height.


Minister Tipu Munshi had given emphasis on enhancing bilateral trade and commerce as well as investment. During the discussion, he pointed out the current Government’s business and investment friendly policy where Canadian Government may consider invest and provide technical support in Bangladesh especially canola crushing, protein fortification industries and production of other value-added agricultural commodities from the Saskatchewan Province of Canada. 


The Canadian counterpart  Trade and Export Development Minister highly praised the current growth and economic development of Bangladesh and reassured to increase bilateral engagement in trade and commerce. Minister of Commerce had drawn attention to increase the number of Bangladeshi students and technical and scientific collaboration with Canada. The meeting ended with fruitful discussion and the leaders from both the sides vowed to exchange high level business delegation in the next year for furthering bilateral engagement in trade and commerce. 

Besides this meetings, Tipu Munshi visited a food grain processing facility named Agro-Corp and  had meeting with the CEO of Saskatchewan Trade and Economic Partnership for enhancing partnership in trade and commerce. 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর: ৫২৭৮
শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকলেই দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন হয়

                                             -- পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

বরিশাল, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :   


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকলেই দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন হয়। বর্তমান সরকারের সময় পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। রেললাইনের  কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি বলেছিলো পদ্মা সেতু হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের টাকা দিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। 


আজ বরিশাল সিটি করপোরেশনের ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আনিস শরীফ আয়োজিত এক জনসভায় স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন। 


পরে কীর্তনখোলা নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ২৪নং ওয়ার্ডের নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নদী ভাঙন হচ্ছে। যেখান থেকেই নদী ভাঙনের কথা জানানো হয়, সেখানেই সরকার তাৎক্ষণিকভাবে ভাঙনরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে খুবই খরস্রোতা ও গভীর নদী হওয়ায় গত বর্ষা মৌসুমের জিও ব্যাগগুলো টেকেনি। এজন্য পানিটা কমে গেলে জিও ব্যাগ দিয়ে সুন্দর করে কাজটি করা হবে, যাতে বর্ষা মৌসুমে ভাঙনরোধ সম্ভব হয়।


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, নদী ভাঙনরোধে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তবে আগামী বর্ষা মৌসুমে যাতে এখানে ভাঙন না হয় সেটার জন্য কাজ করা হবে। 

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ৫২৭৭
দেশে ডিজেলের মূল্য প্রতিবেশী দেশের চেয়ে কম, বিভ্রান্তির অবকাশ নেই

                                                            ---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) :


দেশে ডিজেলের মূল্য প্রতিবেশী দেশের চেয়ে কম এবং এ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই, এই অজুহাতে অন্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিরও সুযোগ নেই বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।


আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, দেশে সম্প্রতি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল থেকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০১৩ সালে দেশে ডিজেলের মূল্য ছিল লিটার প্রতি ৬৮ টাকা, পরবর্তীতে ২০১৬ সালে লিটার প্রতি ৩ টাকা কমিয়ে ৬৫ টাকা করা হয়। এরপর সাড়ে পাঁচ বছরে দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। 


চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে ডিজেলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-বিপিসি ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হয় উল্লেখ করে ড. হাছান এ সময় তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। তিনি জানান, এ বছরের জুন মাসে লিটার প্রতি  ২.৯৭ টাকা, জুলাই মাসে ৩.৭০ টাকা, আগস্ট মাসে ১.৫৮ টাকা, সেপ্টেম্বর মাসে ৫.৬২ টাকা এবং অক্টোবর মাসে ১৩.০১ টাকা ভর্তুকি দিয়ে গত সাড়ে পাঁচ মাসে ডিজেলের জন্য বিপিসির লোকসান হয়েছে প্রায় ১১৪৭.৬০ কোটি টাকা। একইসাথে ১ ডলারের মূল্য ২০১৬ সালে ৭৯ টাকা থেকে চলতি মাসে ৮৫.৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে, ফলে ডলারে মূল্য পরিশোধে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হচ্ছে।


মন্ত্রী আরো জানান, ভারতে জ্বালানি তেলের মূল্য কমার পরও পশ্চিমবঙ্গে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯০ রুপি বা ১০৪ টাকা, দিল্লিতে ৯৮.৪২ রুপি বা ১১৪ টাকার সমান। নেপালেও এই মূল্য ১১২.৩৯ রুপি বা ৮১ টাকা। প্রতিবেশী এসব দেশের চেয়ে আমাদের মূল্য কম রয়েছে। এ কারণে আবার চোরাকারবারিরা এখান থেকে প্রতিবেশী দেশে ডিজেল পাচার করছে। 


আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সরকার ক্রমাগতভাবে জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে আসছে এবং এদেশে দাম কম থাকায় বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, যা রোধকল্পে এই মূল্যবৃদ্ধি এবং এ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা,  সাধারণ মানুষের যেন ভোগান্তি না হয় এবং এই অজুহাতে অন্য পণ্যের যেন মূল্যবৃদ্ধি না ঘটে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে, অন্যথায় সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। 


এ সময় জ্বালানি তেলের মূল্য ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্যে বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, তথ্য-উপাত্ত দেখে মন্তব্য করার জন্য মির্জা ফখরুল সাহেবকে অনুরোধ জানাবো। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সবসময় খানিক উত্তেজনা দেখা যায়। এরপরও আশেপাশের দেশের তুলনায় এখনও আমাদের দেশের নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণই বলতে হবে। 
#

আকরাম/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২০৩১ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর: ৫২৭৬
সাম্প্রদায়িকতার বৃত্ত নিশ্চিহ্ন করতে হবে

             -- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

জামালপুর, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :   


তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস দ্বারা ভুলণ্ঠিত হতে দেওয়া যায় না। সাম্প্রদায়িকতার বৃত্ত নিশ্চিহ্ন করতে হবে। দেশকে অস্থিতিশীল করতে পূজামণ্ডপে হামলা, হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। যারা এসব করছে ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশে সেসব মানসিক বিকারগ্রস্তদের স্থান নেই। 

প্রতিমন্ত্রী আজ সরিষাবাড়িতে নিজ বাসভবনে আগত জনসাধারণের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।


প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের সকল ধর্ম, পেশার মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছে এই দেশ। ধর্মের নামে যারা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের চিনে রাখুন, এরা দেশ ও জাতি সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্র। তিনি বলেন, জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ বিরোধী চক্রান্ত রুখতে হবে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানবিকতার আন্দোলন জোরদার করতে পারলে অশুভ শক্তির বিনাশ হবে বলেন ডা. মুরাদ।


পরে প্রতিমন্ত্রী সরিষাবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নতুন ভবন নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করেন।

#
গিয়াস/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯.০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ৫২৭৫
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) : 

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ হাজার ৪৪৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৯৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭০ হাজার ৬৮১ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৮৯০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ৪৭৮ জন।

#

নাসিমা/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭৩৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  




                                                            নম্বর : ৫২৭৪

বুসান আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা ২০২১-এ বাংলাদেশ দূতাবাসের অংশগ্রহণ
দক্ষিণ কোরিয়া,  ৫ নভেম্বর : 

গত ৩ হতে ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা ‘কুন আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য মেলা-২০২১'-এ সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস অংশগ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ এই মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য প্রদর্শন করে আসছে। 

বুসান মেট্রোপলিটন সিটি কর্তৃপক্ষ ও বুসান এক্সিবিশন এন্ড কনভেনশন সেন্টার (বেক্সকো), ন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্ ফিশারিজ কো অপারেটিভস এবং কোরিয়া ফিশারি ট্রেড এসোসিয়েশনের সম্মিলিত সহযোগিতায় আয়োজিত এ মেলায় দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৪ টি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য জাতীয় পণ্যসমূহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরে।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলায় বাংলাদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিশেষত ইলিশ, রুই, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, শিং মাছ, বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, হরিনা চিংড়ি, মাড কাঁকড়া, ইল মাছ, কাটল মাছ, স্কুইড, ম্যাকারেল, চাইনিজ পমফ্রেট, সিলভার পমফ্রেট, সারডিন, লেদার জ্যাক মাছ, ছুরি মাছ, টুনা এবং হেলিবাট মাছ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দর্শানার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়। মেলায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক খাদ্য ও মৎস্য বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার ও ব্যানার দর্শনার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 


এ মেলা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 
#
রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭৫৭ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  




                                                            নম্বর : ৫২৭৩

সরকারের যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায় ইলিশের উৎপাদন এখন বিশ্বের বিস্ময়
                                                              ---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
পিরোজপুর, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) : 


সরকারের যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন এখন বিশ্বের বিস্ময় বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ পিরোজপুর সার্কিট হাউজে মৎস্য অধিদপ্তরের ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। পিরোজপুর জেলা মৎস্য অফিস এবং ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, এক সময় ইলিশ এতটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল যে বাচ্চাদের ছবি একে দেখাতে হতো ইলিশ নামে একটা মাছ ছিল। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আকাশপথে মনিটরিং করে ইলিশ রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইলিশের জন্য গবেষণাগার তৈরি হয়েছে, অভয়াশ্রম করা হয়েছে। ইলিশ সম্পদ ধ্বংসের চেষ্টা যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ৫ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। গত তিন যুগে দেশে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৬ গুণ। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাবারের বড় যোগান তৈরি হচ্ছে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। বেকারত্ব দূর হচ্ছে। মাছ রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করায় জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে-যোগ করেন মন্ত্রী। এ ধারা অব্যাহত রাখতে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নসহ দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্মিলিত ভূমিকা রাখার জন্য এসময় সকলকে আহ্বান জানান মন্ত্রী। 

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য দপ্তরের উপপরিচালক আনিছুর রহমান তালুকদার, পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা আজাদ হোসেন, পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাকিম হাওলাদার এবং ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক জিয়া হায়দার চৌধুরী। 
#

ইফতেখার/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  




                                                            নম্বর : ৫২৭২

মহিলা সমিতিতে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী 'কারুশিল্প মেলা ২০২১'

ঢাকা, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) : 


রাজধানীর বেইলি রোডের মহিলা সমিতি প্রাঙ্গণে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী 'কারুশিল্প মেলা-২০২১'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২৬টি স্টলের মাধ্যমে মোট ৫২ জন কারুশিল্পী এ মেলায় বিভিন্ন কারুপণ্য প্রদর্শন করছেন। এসব স্টল থেকে ক্রেতারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কারুপণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।


পাঁচ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ৪-৮ নভেম্বর পর্যন্ত।
#

ফয়সল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭১২ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী









       নম্বর: ৫২৬৮
জাতীয় সমবায় দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২০ কার্তিক( ৫ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৬ নভেম্বর ‘জাতীয় সমবায় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সমবায়কে তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।’

বাংলাদেশের কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় একটি কার্যকরী পদ্ধতি। কোভিড-১৯ এর কারণে সারাবিশ্ব বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। সমবায় পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা ও মূল্যবোধের চর্চা বর্তমান সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লাখ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতি শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যান্নয়নসহ সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।


বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন বহুমুখী পরিকল্পনা, দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক নতুন ফর্মুলা। তাঁরই উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে তিনি সমবায়ের অন্তনির্হিত শক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শন ‘সমবায়’ এর শক্তিকে একটি গণমুখী সমবায় আন্দোলনে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী   








                নম্বর : ৫২৬৯
জাতীয় সমবায় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৬ নভেম্বর ‘জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সারাদেশে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় ‍উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায়ের গুরু্ত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে নির্ধারণ করেন তিনি। এ দেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতির পিতা গণমুখী সমবায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম সমবায় প্রতিষ্ঠান ‘মিল্কভিটা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই গড়ে ওঠে।


জাতির পিতার অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল ‘সমবায়’। সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লাখ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে, যার ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ। সমবায় দেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।


সমবায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০২১ এবং পরবর্তীতে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের কারণে সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।


মুজিববর্ষে জাতির পিতার গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে ‘বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ’ করার কাজে হাত দিয়েছি আমরা। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামের মোট ৫ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের সুফল পাবেন। গ্রামের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ প্রকল্প ভূমিকা রাখবে।


আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছে। আশা করি, সরকারের এ লক্ষ্যপূরণে দেশের সমবায় সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ।


আমি ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ -এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।







         জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু







         বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  




                                                            নম্বর : ৫২৭০

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২০ কার্তিক ( ৫ নভেম্বর) :


সকল টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

আগামীকাল ৬ নভেম্বর ‘জাতীয় সমবায় দিবস’। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায় উন্নয়ন’ -- তথ্য অধিদফতর।
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তথ্যবিবরণী







                       নম্বর : ৫২৭১
কার্যকর সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ







- রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা
নিউইয়র্ক, (৫ নভেম্বর) :


জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, কার্যকর সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সংকল্প, অটল প্রতিশ্রুতি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হয়েছে।


আজ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন ১৩৭৩ এর ২০ বছরপূর্তি এবং নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাস দমন কমিটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ সভায় বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন।


সন্ত্রাসবাদ এবং এর যে কোনো ধরন বা রূপের প্রতি বাংলাদেশের জিরো টলারেন্স নীতির পুনরুল্লেখ করে  স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত সকল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত। সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নসহ এধরনের যেকোনো হুমকি দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার যে সকল আইন প্রণয়ন এবং নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলাসহ বিশ্বব্যাপী সকল সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে বাংলাদেশের একাত্বতা প্রকাশের কথাও তিনি উল্লেখ করেন ।

রেজুলেশন ১৩৭৩ এর কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা সক্ষমতার ঘাটতি, সকল স্তরে কার্যকর আন্ত:সীমান্ত সহযোগিতা, দেশগুলোর মধ্যে অপারেশনাল তথ্যের নির্বিঘ্ন আদান-প্রদান এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার মূল কারণগুলি মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে জোরালো সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।
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